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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

প্রিয় কবি-সাহিত্যিক-লেখক-পাঠক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীগণ, 

সংসদ সদস্যগণ, 

কূটনীতিকবর্গ, 

বাংলা একাডেমীর কর্মকর্তা-কর্মচারী, ফেলো ও সদস্যগণ, 

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সদস্যবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 

একুশে গ্রন্থমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, জববারসহ সকল ভাষা শহীদদের। স্মরণ করছি ভাষা আন্দোলনের পথিকৃৎ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধ, গণতন্ত্র, মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মদানকারী শহীদদের প্রতি। 
সুধিবৃন্দ, 

ভাষা শহীদদের আত্মদানের প্রত্যক্ষ ফসল বাংলা একাডেমী এবং একুশের গ্রন্থমেলা। আজ আমি এ মেলার উদ্বোধন করতে এসেছি সরকারের প্রধান নির্বাহী হিসেবে। এটি একটি আনুষ্ঠানিক সরকারি দায়িত্ব। 
কিন্তু বাংলা একাডেমী আমার প্রিয় প্রাঙ্গণ। একান্ত আপন এই জায়গায় একজন বইপ্রেমী হিসেবে, লেখক হিসেবে, পাঠক হিসেবে আমার বার বার আসতে ইচ্ছে করে। প্রিয় বইমেলার উদ্বোধন করতে পারা আমার জন্য যেমন গৌরবের, তেমনি এখানে আসতে পারাটাই আনন্দের। 
একুশে বইমেলা এখন আর কেবল বইয়ের আয়োজন নয়। এটি আজ আমাদের প্রধান সাংস্কৃতিক উৎসব, বাঙালির প্রাণের মেলা। 

সুধিবৃন্দ, 

বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা। জন্মের পরই এই ভাষায় আমরা কথা বলি। এই ভাষাতেই আমরা আমাদের আনন্দ-বেদনা-সুখ-দুঃখ প্রকাশ করি। 
মাতৃভাষায় কথা বলার মত শান্তি আর স্বস্তি এ জগতে আর কিছু নেই। অতীতের পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠী বাঙালির মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছিল। বাংলা ভাষাকে মর্যাদাহীন করতে চেয়েছিল। বাঙালি জাতি চেয়েছিল বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে। তারা কেবল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। আমরা যুক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করেছিলাম। তারা আমাদের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিল, শক্তি দিয়ে আমাদের ভাইদের হত্যা করেছিল। কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের জন্য রক্তদান কোনদিন বৃথা যায় না। তাই, আমরা বিজয়ী হয়েছিলাম। 
এই আন্দোলন কেবল ভাষার মর্যাদার লড়াই ছিল না। এর মর্মমূলে ছিল স্বদেশানুরাগ, যুক্তিবাদ, অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনা, মানবিক মূল্যবোধ, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, জাতীয় গর্ববোধ এবং আলোকিত ভবিষ্যত নির্মাণের মানস উপাদান। এক কথায় পূর্ব বাংলার শোষিত-বঞ্চিত বাঙালির জাতিসত্তা পুনঃনির্মানের নবজাগরণের সূচনা। ভাষা আন্দোলনে অভিব্যক্ত হয় গণতন্ত্র এবং শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়েই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র অর্জন করে। 
১৯৭৪ সালে এই বাংলা একাডেমীতে আন্তর্জাতিক বাংলা সাহিত্য সম্মেলন উদ্বোধন করতে এসে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন : ‘‘বাংলা ভাষার দাবিতে আমাদের আন্দোলন শুরু হয় ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ। ঐ দিন সকালেই বিক্ষোভ-মিছিল থেকে অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে আমাকেও গ্রেফতার করা হয়। শুরু হয় নির্যাতন ও কারা যন্ত্রণা। ... তারপর এল বায়ান্ন'র সেই রক্তাক্ত ফাল্গুণ। তখন আমি জেলখানায়। জেল থেকে চিকিৎসার জন্য আমাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে মানিক মিয়া নামক জনৈক পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরের সাহায্যে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করি। আমার সঙ্গে পরামর্শ করেই ২১ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেন এবং তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করেই আমি ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করি অনশন ধর্মঘট। সেই অনশন ধর্মঘট আমি চালিয়ে যাই ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।'' 

সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য বা ভিশন ছাড়া কোন মহৎ অর্জন সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধু ভাষা সংগ্রামের ভেতর দিয়েই উপলব্ধি করেছিলেন বাঙালির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র নির্মাণের কোন বিকল্প নেই। ষাটের দশকের শুরুতেই তিনি বাংলাদেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্য বা ভিশন স্থির করেন। আর ওই ভিশনকে সামনে রেখেই আইউব বিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৬৬ সালে বাঙালির মুক্তি সনদ ৬ দফা প্রণয়ন করেন। বস্ত্ততঃ ৬ দফাই স্বাধীনতার ১ দফায় পরিণত হয়। ৬ দফার মর্মবস্ত্ত যে বাঙালির স্বাধীনতার দাবি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তা' বুঝতে পেরেই অস্ত্রের ভাষায় তার জবাব দিয়েছিল। বাঙালি জাতিও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছিল প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা। সুতরাং ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের সূচনাবিন্দু। 
সম্মানিত সুধী, 

ভাষা আন্দোলনের স্মারক অমর একুশে ফেব্রুয়ারি এখন আর কেবল আমাদের নয়। ১৯৯৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রচেষ্টায় একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা অর্জন করে। আমাদের সংগ্রামের প্রতীক একুশে ফেব্রুয়ারি এখন সারাবিশ্বের ছোট-বড় চার হাজার ভাষাভাষী মানুষের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা ও তাঁদের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তাই আজ একুশ শুধু আমাদের শোকের দিন নয়, একুশে আমাদের আনন্দের এবং গৌরবের দিনও বটে। জাতীয় সীমানা পেরিয়ে এ দিনটি আজ বিশ্বজনীন মানব সভ্যতার অংশ। 

আপনারা জানেন, ইতঃপূর্বে আমরা সরকারে থাকতে বাংলা  একাডেমীতে ১৯৯৮ সালে একুশতলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তার স্থাপন করেছিলাম। বাংলা একাডেমী-সোহরাওয়ার্দী উদ্যান-শিল্পকলাকে কেন্দ্র করে ‘সোনার বাংলা সাংস্কৃতিক বলয়' তৈরির কাজও আমরা শুরু করেছিলাম। ২০০০ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মরণে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রকল্প' গ্রহণ করেছিলাম। জাতিসংঘের তদানীন্তন মহাসচিব কফি আনানকে সাথে নিয়ে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলাম। আমরা এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাভাষাকে আরও পরিচিত করাতে চেয়েছিলাম। 
আজ দুঃখের সাথে বলতে হয়, পরবর্তী সরকার ক্ষমতায় এসেই এসব প্রকল্প বন্ধ করে দেয়। জাতি দেখেছে কীভাবে দেশ, ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের পরিবর্তে দলীয় রাজনীতি ও প্রতিহিংসাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। 
আপনারা জানেন, এবার আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা করেছি, আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে আমরা যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ ক'রব। আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা ও সৃজনশীল সকল কাজ রক্ষা ও উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ নেব। আমাদের সরকার ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে। 
আমি আজ একুশের এই মঞ্চ থেকে আপনাদের সকলকে অনুরোধ করছি, আপনারা আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও সৃষ্টিশীলতা সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সরকারকে পরামর্শ দিন ও সহযোগিতা করুন। আপনাদের গঠনমূলক সমালোচনাকেও আমরা স্বাগত জানাব। 

সুধিমন্ডলী, 
বাংলা একাডেমী থেকে একসময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উল্লেখযোগ্য অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আমরা জানি, একটি পর্যায়ে এসে এ কাজের গতি অনেকটা স্তিমিত হয়ে আসে। বাংলা ভাষায় বিশ্বের জ্ঞান-ভান্ডারকে জানার এবং বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব-দরবারে পরিচিত করার ক্ষেত্রে অনুবাদের কোন বিকল্প নেই। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা ভাষায় আর কেউ নোবেল পুরস্কার পান নি। অথচ আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় উৎকর্ষের বিচারে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় আন্তর্জাতিক সম্মান বয়ে আনার মত অনেক সৃষ্টিশীল কাজ হয়েছে। আমার ধারণা মানসম্মত অনুবাদ না হওয়ায় বিশ্বে আমাদের ধ্রুপদী ও সমকালীন সাহিত্য কর্মের তেমন প্রচার নেই। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলা একাডেমীকেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তাই বাংলা একাডেমীর অনুবাদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে। 

আপনারা সবাই জানেন, বাংলাএকাডেমী সাহিত্য পুরস্কার এদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। কিন্তু বিএনপি-জামাত জোট সরকার এই পুরস্কারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে। আমি আশা করি, বাংলা একাডেমী সব ধরনের প্রভাবমুক্ত থেকে এই পুরস্কারের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবে। 
বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির গবেষণা ও উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। এ লক্ষ্য সামনে রেখে একাডেমী অতীতে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা কার্যক্রম ও বহু গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। একাডেমীর গবেষণা কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে হবে। এজন্য আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হবে। 

সুধিমন্ডলী, 

আমাদের সরকারের বয়স মাত্র ২৫ দিন। ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে মানুষ পরিবর্তন চেয়েছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি থেকে পরিত্রাণ চেয়েছে। সন্ত্রাসের করাল গ্রাস থেকে মুক্তি চেয়েছে। দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ চেয়েছে। দেশবাসী তাই দিনবদলের পক্ষে রায় দিয়েছে। 
বঙ্গবন্ধু যেমন স্বাধীনতাকে ভিশন হিসেবে রেখে ৬ দফা দিয়েছিলেন, তেমনি আমরাও ভিশন ২০২১ সামনে রেখে আমাদের দিনবদলের নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন করেছি। আমরা জাতির জনকের জন্মশত বর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ, আধুনিক ও কল্যাণরাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চাই। আমরা মানুষের স্বাধীনতার স্বপ্ন ও দিনবদলের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করতে চাই। 

এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলা একাডেমীরও বিভিন্নমুখী প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। আমাদের চিরায়ত সাহিত্য ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতি যাতে অতি সহজে বিশ্বদরবারে পৌঁছানো যায় তার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; একাডেমীতে সংরক্ষিত মূল্যবান সম্পদ তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে হবে; আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের সকল মনীষীর অবদান নতুন প্রজন্ম যাতে জানতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; বাংলাদেশে যেসব ক্ষুদ্র জাতিসত্তা রয়েছে ঐসব জাতিসত্তার বিলুপ্তপ্রায় ভাষা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। 
ভাষা-আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফসল বাংলা একাডেমী। তাই বাংলা একাডেমীকেই ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কিত দলিল-পত্র সংগ্রহ করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ, ভাষা-সৈনিকদের ওপর প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও গ্রন্থ প্রকাশনাসহ এতদ্সম্পর্কিত প্রচারণামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। বিশ্ববাসী যাতে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের পটভূমি, ইতিহাস ও তাৎপর্য জানতে পারে সেজন্য বিভিন্ন ভাষায় প্রচারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। একইসঙ্গে বাংলাভাষা ও সাহিত্য, বাঙালি সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য ও বাঙালি জীবনধারাকেও বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করতে হবে। 

এজন্য প্রয়োজন একটি শিক্ষিত ও আত্মশক্তিতে বলিয়ান জাতি গড়ে তোলা। সে লক্ষ্য থেকেই আমরা ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০০ শতাংশ ভর্তি নিশ্চিত করতে চাই। আমরা ২০১২ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা চাই। ২০১৪ সালের মধ্যে পূর্ণ সাক্ষরতা চাই। ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্রের হার ৪৫ থেকে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে চাই। উপজেলা পর্যন্ত ইন্টারনেট সুবিধা চালু করতে চাই। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে চাই। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তিতে প্রাগ্রসর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই। 
আমরা মনে করি, এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব। যে জাতি ভাষার জন্য রক্ত দিতে পারে, যে জাতি স্বাধীনতার জন্য লাখ প্রাণ বিসর্জন দেয়, যে জাতি গণতন্ত্রের জন্য রাজপথ রঞ্জিত করে, সে জাতির জন্য এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অসম্ভব হতে পারে না। আমরা এদেশের জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে চাই। তাঁদেরকে শোষণ থেকে মুক্তি দিতে চাই। দারিদ্র্য দূর করতে চাই। 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমাদের মেধা, মনন ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধেও পরিবর্তন দরকার। আমি আশাবাদী, একুশের বইমেলা আমাদের মনোজগতে পরিবর্তন আনবে। বিশ্বমানব হতে, কায়মনে বাঙালি হতে সহায়তা করবে। 
সুহৃদ, 

আমরা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন চাই। আমরা চাই শিক্ষাঙ্গণে শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকুক। এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসের অভয়ারণ্য হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল। শিক্ষার্থীরা সন্ত্রাসের কাছে জিম্মি ছিল। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এবং ছাত্রসমাজকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষায় মন দিতে হবে। আগামী দিনের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য নিজেদেরকে প্রস্ত্তত করতে হবে। 

বঙ্গবন্ধু বলতেন, ‘সোনার বাংলা গড়ে সোনার মানুষ চাই'। দেশ গড়তে আমরা সেই মানুষ চাই যে আত্মস্বার্থে দেশের সম্পদ নষ্ট করবে না। যে দুর্নীতি করে হঠাৎ বড়লোক হতে চাইবে না। আমরা দেশ গড়ার উৎসব শুরু করতে চাই। 

সুধিমন্ডলী, 
অমর একুশে বইমেলাকে কেন্দ্র করে বই লেখা, প্রকাশনা ও বিপণনে যে জোয়ার আসে তাকে আমরা স্বাগত জানাই। একক ইভেন্ট হিসেবে একুশে বই মেলা থেকে প্রতিবছর সর্বাধিক সংখ্যক বই প্রকাশ ও বিক্রি হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের জনসংখ্যার তুলনায় এ সংখ্যাও খুব বেশী নয়। এর অন্যতম কারণ সম্ভবতঃ আমাদের তরুণদের মধ্যে বই পড়ার প্রবণতা খানিকটা হ্রাস পেয়েছে। আরেকটা কারণ, বই-এর অত্যাধিক মূল্য এবং মানসম্পন্ন বই-এর অভাব। আমি শ্রদ্ধেয় লেখকদের আহবান জানাব পাঠকদের মান-সম্পন্ন বই উপহার দেওয়ার জন্য। বিশেষ করে ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, বিশ্বমানের সাহিত্যের দিক থেকে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। সেই সঙ্গে প্রকাশক-ব্যবসায়ীদের বলব, আপনারা বই-এর দাম কীভাবে সাধারণ পাঠকের নাগালের মধ্যে রাখা যায় সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করুন। 
এখানে আরেকটা বিষয় উল্লেখ করতে চাই, তাহল, আমাদের লেখকগণ প্রায়ঃশই অভিযোগ করে থাকেন, তাঁরা বই লিখে যথাযথ সম্মানী পান না। লেখক হিসেবে এ অনুযোগ কিছুটা আমারও। উচ্চমান সম্পন্ন লেখা- তা' গল্প-উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ বা গবেষণা অভিসন্দর্ভ - যা-ই হোক পেতে হলে লেখকদের উপযুক্ত সম্মানী ও প্রণোদনা না দিলে ভাল কিছু আশা করা যায় না। একটি বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষিত, মার্জিত, রুচি-সম্পন্ন সংস্কৃতিবান সমাজ গড়ে তুলতে যেমন বই-এর ভূমিকা অপরিসীম, তেমনি লেখক-প্রকাশক-পাঠক সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারব না। এ ব্যাপারে আমি সবাইকে ভাবতে অনুরোধ করব। 

একুশের বইমেলা আয়োজনে প্রচুর ভর্তুকি দেওয়া হয়। এর ফল কারা পাচ্ছে সেটি ভাবতে হবে। বইমেলায় কোটি কোটি টাকার বই বিক্রি হয়, এ কথা যেমন সত্য, তেমনি আরেক বাস্তবতা হল ভাল লেখকের বই পাঁচশ কপি ছাপতেও প্রকাশকগণ সাহস পান না। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিলে আমরা সহযোগিতা ক'রব। 
সুধিবৃন্দ, 
বই মানুষের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু। মানুষের নিঃসঙ্গতা বা একাকীত্ব দূর করতে বই পালন করে থাকে এক অসামান্য ভূমিকা। আমি নিজে তার প্রমাণ। জেলখানার নিঃসঙ্গ দিনগুলোতে বই ছিল আমার একমাত্র সঙ্গী। বই ছাড়া সেই নিঃসঙ্গতা কাটানোর কোন বিকল্পই আমি চিন্তা করতে পারি নি। জীবনে যেমন রয়েছে সুখকর মুহূর্ত, তেমনি রয়েছে বেদনার লোনা স্পর্শ। যেমন রয়েছে আত্মতুষ্টির স্বাদ, তেমনি রয়েছে বঞ্চণার তিক্ততা, দুঃখের গভীরতা। কিন্তু পাঠক সবকিছু ভুলে যেতে পারে তার প্রিয় বইখানি হাতে পেয়ে। 

শুধু মেলার আয়োজন নয়, আমাদের শহর-গ্রাম সর্বত্র, পরিবার থেকে বিদ্যালয় পর্যন্ত বই পড়ার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বই পড়ার অভ্যাস সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে একটি সুশিক্ষিত ও অগ্রসর সমাজ গড়ে তুলতে হবে। এজন্য বইয়ের প্রাপ্যতা বা পাঠকের জন্য সুযোগও সৃষ্টি করতে হবে। আমরা চাই ২০২১ সালের মধ্যে প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে গণপাঠাগার গড়ে উঠুক। উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত ইন্টারনেট সংযোগ সম্প্রসারিত হলে প্রতিটি উপজেলায় গণপাঠাগারের সঙ্গে নলেজ সেন্টার বা নলেজ ব্যাংক গড়ে তোলা হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে এর কোন বিকল্প নেই। 

সুধিবৃন্দ, 

আজকের এই মঞ্চ থেকে একটি বিশেষ ভাষা সম্পর্কে আমি একটি ঘোষণা দিতে চাই। আপনারা অনেকেই জানেন আমাদের দেশে অনেক লোক আছে যাঁরা অন্যের কথা শুনতে পারেন না এবং কথাও বলতে পারেন না। এমন শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা দেশে অনেক।  
এসব মানুষের জন্য একটি বিশেষ ভাষার সৃষ্টি করা হয়েছে। যেটিকে বলা হয় ‘ইশারা ভাষা'। বাংলা ভাষার শব্দ ইশারায় বুঝিয়ে তাঁদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। তাঁরা তাঁদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন। আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, তাদের জন্য অনেক বাংলা শব্দ ইশারায় বুঝানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
অনেকদিন থেকে ইশারাভাষীদের দাবি ছিল বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রধান সংবাদের অন্ততঃ প্রধান একটি অংশ ইশারায় প্রচারের জন্য। আমি আজ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দিচ্ছি যে, প্রথমে বিটিভি-তে এবং পরে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সরকারি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ইশারাভাষীদের সুবিধার্থে খবর ও অনুষ্ঠানাদি প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমি বেসরকারি মাধ্যমগুলোকেও এক্ষেত্রে এগিয়ে আসার আহবান জানাচ্ছি। ইশারা ভাষার যে সঙ্কলন তৈরি করা হয়েছে, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করা হবে। 
সুধিবৃন্দ, 

সবশেষে আমি শিক্ষার মাধ্যম ও ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে একটি কথা বলতে চাই। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি মাতৃভাষা বাংলাকে প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষার স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে না পারলে আমরা যেমন বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধন করতে পারব না, তেমনি শিক্ষার ইপ্সিত মানোন্নয়ন হবে না। একইসঙ্গে বিশ্বায়নের এই যুগে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা এবং বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জ্ঞান অর্জন এবং বিশ্বসভ্যতায় অবদান রাখার জন্য একটি আন্তর্জাতিক ভাষাও আমাদের ভালভাবে রপ্ত করতে হবে। 
কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আমরা কোনো ভাষা-ই ভালভাবে জানি না। মাতৃভাষা বাংলাও যেমন শুদ্ধরূপে লিখতে-পড়তে জানি না তেমনি ইংরেজি বা অন্য ভাষায়ও দক্ষ লোকের অভাব অত্যন্ত তীব্র। বাংলা এখন রাষ্ট্রভাষা। রাষ্ট্রীয় অফিস আদালতে বাংলা ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু বাক্যগঠনে ও ভুল বানানে লেখা সরকারি নথিপত্র বাংলা ভাষার মর্যাদাই বরং ক্ষুণ্ণ করে। 
আপনারা জানেন বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর, ১৯৭২ সালের শুরুতেই সরকারি অফিস আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তখন অনেকেই পরিভাষার সমস্যাকে অজুহাত হিসেবে দেখিয়ে প্রক্রিয়াটিকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে করতেই পরিভাষা সমস্যারও সমাধান পর্যায়ক্রমে হয়ে যাবে। আমি মনে করি কোন অজুহাতেই রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলার প্রচলন বাধাগ্রস্ত করা ঠিক হবে না। 

সাম্প্রতিককালে সমাজে বিয়ের চিঠি থেকে শুরু করে নানা প্রতিষ্ঠানের দাওয়াতপত্র বা নামকরণ ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে অপ্রয়োজনে ইংরেজি ব্যবহৃত হচ্ছে। এটা এক ধরনের হীনমন্যতা ও ঔপনিবেশিক মনোভাব। পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ আমাদের মাতৃভাষা থাকতে, অপ্রয়োজনে ইংরেজি বা বিদেশী ভাষার ব্যবহারে কোনো গৌরব নেই। মাতৃভাষার পাশাপাশি অন্ততঃ একটি বিদেশী ভাষা আমাদের অবশ্যই ভালভাবে জানতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে আমাদের দেশভাবনা, সৃজনশীল চিন্তা, মিথষ্ক্রিয়া এবং আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ, ‘বিনে স্বদেশী ভাষা মেটে কী আশা?' জার্মান, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশের কাছ থেকে এ ব্যাপারে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। 
সুধিমন্ডলী, 

বাংলাদেশের মাটি অত্যন্ত ঊর্বর। এদেশের কৃষক-শ্রমিক-মেহনতী মানুষেরা পরিশ্রমী, সৎ ও আন্তরিক। এ দেশের মানুষ উদ্যোগী। এদেশের নারীসমাজ ও তরুণেরা সাহসী ও উদ্ভাবনশীল। আমরা বিশ্ব দরবারে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে চাই। রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছি, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছি। এখন আমাদের প্রিয় দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে হবে। দিনবদলের সনদ বাস্তবায়ন করতে হবে। 

একুশের বইমেলা আমাদের দিনবদলের সহায় হোক, জ্ঞানভিত্তিক  মুক্তচিন্তার অগ্রসর সমাজ নির্মাণে অনুপ্রাণিত করুক - এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি। একুশে বইমেলা ও অনুষ্ঠানমালার সাফল্য কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

......
